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ভূিমকা
ইসলােমর ইিতহােসর চরমতম সঙ্কটময় যুগসন্িধক্ষেণ েয মহান দ্বীনী ব্যক্িতত্ব ইসলােমর সিঠক ধারার িনভু িনভু
দীপিশখােক প্রজ্বিলত রােখন এবং পরবর্তী বংশধরেদর হােত েপৗঁেছ েদন িতিন হচ্েছন হযরত ইমাম আলী ইবেন হুসাইন
(আ.)-িযিন ‘ইমাম যয়নুল আেবদীন’ (আেবদকুল িশেরামিণ) ও ‘ইমাম সাজ্জাদ’ (অেনক েবশী নামায আদায়কারী) নােম সমিধক
পিরিচত। তাঁর িপতা িছেলন েবেহশেত যুবকেদর েনতা সাইেয়দুশ্ শূহাদা হযরত ইমাম েহােসন (আ.) এবং তাঁর মাতা িছেলন

পারস্য সম্রাট ইয়াযেদগার্েদর কন্যা শাহর বানু।
ঐিতহািসকেদর অিভন্ন মত অনুযায়ী হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) িহজরী ৩৮ সােল মদীনায় জন্মগ্রহণ কেরন। তেব তাঁর
জন্মতািরখ  সম্বন্েধ  মতেভদ  আেছ;  েকােনা  েকােনা  মত  অনুযায়ী  ৫ই  শা‘বান  এবং  েকােনা  েকােনা  মত  অনুযায়ী  ১৫ই

জমািদউল  আউয়াল  তািরেখ  িতিন  দুিনয়ায়  আগমন  কেরন।
যুগশ্েরষ্ঠ িবপ্লবী আধ্যাত্িমক সাধক

ইসলােমর  ইিতহােস  বহু  বার  সঙ্কটময়  পিরস্িথিতর  উদ্ভব  হেয়েছ  এবং  েস  সব  পিরস্িথিতেত  িবিভন্ন  মহান  দ্বীনী
ব্যক্িতত্ব  ইসলােমর  পিবত্র  আেলাকিশখােক  িনর্বািপত  হবার  হাত  েথেক  রক্ষা  করার  গুরুদািয়ত্ব  পালন  কেরেছন।
িকন্তু হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.)-এর যুেগর ন্যায় কিঠন যুগ আর কােরা সামেন উপনীত হেয়িছেলা বেল মেন হয় না।
তাই  ইসলােমর  েহফাযেতর  জন্য  গৃহীত  তাঁর  কর্মপন্থাও  িছেলা  স্বতন্ত্র  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী।  িকন্তু
দুর্ভাগ্যজনক েয, দূরদৃষ্িটর অভােব অেনক ইিতহাস-িবশ্েলষক তাঁর এ িবিশষ্ট কর্মপন্থার তাৎপর্য অনুধাবন করেত
পােরন িন এবং এ কারেণ তাঁেক সমাজ ও রাজনীিতর সােথ সম্পর্করিহত স্েরফ সূফী সাধক বেল মেন কেরেছন। িকন্তু িতিন

রাজনীিত বর্জনকারী েকােনা সাধারণ সূফী সাধক িছেলন না, বরং িতিন িছেলন তাঁর যুেগর শ্েরষ্ঠতম িবপ্লবী।
মুসিলম  উম্মাহর  ওপের  যখন  মুসলমািনত্েবর  ভানকারী  উমাইয়াহ্  স্ৈবরতন্ত্র  েচেপ  বেসিছেলা  যার  িবরুদ্েধ
প্রকাশ্েয  সামান্যতম  প্রিতবাদ  ও  সমােলাচনা  করার  সুেযাগ  িছেলা  না  েস  যুেগ  হযরত  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  (আ.)
আধ্যাত্িমক জীবন যাপেনর মধ্য িদেয়ই সিঠক ইসলােমর েহফাযত ও প্রচার কেরন এবং পরবর্তী বংশধরেদর হােত ইসলােমর
সিঠক আদর্শেক েপৗঁেছ িদেয় যান। িতিন হৃদয়স্পর্শী েদা‘আ  ও  মুনাজােতর মাধ্যেম তাঁর এ  দ্বীনী দািয়ত্ব পালন
কের যান। তাঁর এ  সব  েদা‘আ  ও  মুনাজােতর সংকলন ‘ছাহীফােয় সাজ্জাদীয়্যাহ্’  পর্যােলাচনা করেলই এ  কথার সত্যতা

প্রমািণত হয়।
ইসলােমর  েঘারতর  দুশমন  স্ৈবরাচারী  শাসক  ইয়াযীেদর  হােত  বন্দী  থাকাকােল,  যখন  েয  েকােনা  মুহূর্েত  তাঁর
িশরচ্েছেদর আশঙ্কা িছেলা, িতিন আেপাসহীন সমােলাচনার কেঠার কষাঘােত ইসলামিবেরাধী রাজশক্িতেক জর্জিরত কেরন,
অথচ মুক্িতলােভর পর িকছুিদেনর মধ্েযই িতিন বাহ্যতঃ রাজনীিত সম্পর্েক নীরব হেয় যান। এটাই প্রমাণ কের েয,
িতিন রাজনীিতিবমুখ িছেলন না, বরং তাঁর এ নীরবতা িছেলা এক ৈবপ্লিবক নীরবতা। তাঁর সময়কার পিরস্িথিত িবশ্েলষণ
করেল  এটা  সুস্পষ্ট  হেয়  যায়  েয,  ঐ  সময়  ইসলােমর  সিঠক  িচন্তাধারা  ও  আদর্েশর  েহফাযত  ও  প্রচার  এবং  পরবর্তী

বংশধরেদর কােছ তা েপৗঁেছ েদয়ার জন্য এটাই িছেলা সিঠক কর্মপন্থা।
কারবালায়



কারবালার যুদ্েধর সময় (িহজরী ৬১ সােল) হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.)-এর বয়স িছেলা প্রায় সােড় বাইশ বছর। েস
িহেসেব  তাঁর  ভাই  আলী  আকবর  (আ.)-এর  ন্যায়  তাঁর  যুদ্েধ  অংশ  েনয়ার  কথা,  আর  এ  যুদ্েধ  অংশগ্রহণ  করেল
অিনবার্যভােবই  তাঁেক  শাহাদাত  বরণ  করেতা  হেতা।  িকন্তু  আল্লাহ্  তা‘আলার  ইচ্ছা  িছেলা  এই  েয,  িতিন  যুদ্েধর
আগুন েথেক িনরাপদ ও জীিবত থাকেবন এবং ভিবষ্যেত সিঠক ইসলােমর ঝাণ্ডা হােত তুেল েনেবন ও পরবর্তী বংশধরেদর

হােত েপৗঁেছ েদেবন। এ কারেণ ঐ সময় িতিন গুরুতর রূেপ অসুস্থ হেয় পেড়ন এবং শহীদ হওয়ার হাত েথেক েবঁেচ যান।
কারবালার যুদ্েধ হযরত ইমাম েহােসন (আ.)-এর কােফলায় হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) িছেলন একমাত্র পুরুষ সদস্য
িযিন শহীদ হন িন। তাঁর ভাই আলী আকবর যুদ্েধ অংশগ্রহণ কের শাহাদাত বরণ কেরন এবং তাঁর দুগ্ধেপাষ্য ভ্রাতা আলী
আসগরেক িপতা ইমাম েহােসন (আ.) পািন পান করােনার জন্য েফারাত নদীর তীের িনেয় েগেল দুশমনেদর িনক্িষপ্ত তীর

িবদ্ধ হেয় িশশু আলী আসগর শাহাদাত বরণ কেরন।
হযরত ইমাম েহােসন (আ.)-এর শাহাদােতর পর ইয়াযীদী ৈসন্যরা তাঁর িশিবের লুটতরাজ চালায় এবং অগ্িনসংেযাগ কের।
বর্িণত আেছ েয,  েহােসনী িশিবর লুণ্ঠনকারী ইয়াযীদী ৈসন্যেদর একিট দল হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.)-এর কােছ
েপৗঁছেল তােদর দলপিত তাঁেক হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ কের। িকন্তু তােদর মধ্য েথেক এক ব্যক্িত তােক স্মরণ
কিরেয় েদয় েয, এর (ইমাম যয়নুল আেবদীেনর) মৃত্যু হেত আর েবশী বাকী েনই; এরূপ মরেণান্মুখ ব্যক্িতেক হত্যা করা

আরবেদর রীিতর িবেরাধী ও লজ্জাজনক। ফেল উক্ত দলপিত তাঁেক হত্যা করা েথেক িবরত থােক।
কুফার জনগেণর সামেন

িশিবর  লুণ্ঠেনর  পর  ইয়াযীদী  ৈসন্যরা  হযরত  ইমাম  েহােসন  (আ.)-এর  পিরবােরর  নারীেদর  সােথ  হযরত  ইমাম  যয়নুল
আেবদীন  (আ.)েক  বন্দী  কের  কুফায়  িনেয়  যায়।  কুফার  প্রােদিশক  প্রশাসক  ওবায়দুল্লাহ্  িবন্  িযয়ােদর  িনর্েদেশ
বন্দীেদরেক কুফার রাস্তায় ঘুিরেয় কুফাবাসীেদর সামেন ইয়াযীেদর িবজেয়র প্রদর্শনী করা হয়। িকন্তু বাস্তেব এর
ফল হয় িবপরীত। কারণ, এ সময় হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) ও তাঁর ফুফু হযরত যায়নাব (সা.আ.) কুফার জনগেণর সামেন
জ্বালাময়ী  ভাষণ  প্রদান  কেরন।  তাঁরা  তাঁেদর  ভাষেণ  একিদেক  হযরত  ইমাম  েহােসন  (আ.)-এর  সােথ  কুফাবাসীেদর
িবশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ কিরেয় িদেয় তােদর এ আচরেণর জন্য তােদরেক িতরস্কার কেরন, অন্যিদেক কারবালার ঘটনার
স্বরূপ  ও  বন্দীেদর  সােথ  ইয়াযীদী  ৈসন্যেদর  অপমানজনক  আচরেণর  কথা  তুেল  ধেরন।  এর  ফেল  কুফাবাসীেদর  অেনেকর

মধ্েযই অনুতােপর সৃষ্িট হয় যা উমাইয়াহ্ শাসেনর িবরুদ্েধ মুখতােরর অভ্যুত্থানেক সহজতর ও ব্যাপকতর কের।
ইবেন িযয়ােদর দরবাের

বন্দীেদরেক ওবায়দুল্লাহ্ িবন্ িযয়ােদর দরবাের েনয়া হেল েসখােনও হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) ও তাঁর ফুফু
হযরত  যায়নাব  (সা.আ.)  অত্যন্ত  দৃঢ়তার  সােথ  সত্েযর  প্রকাশ  ঘিটেয়  বক্তব্য  রােখন  যার  মাধ্যেম  তাঁরা

ওবায়দুল্লাহর দরবাের উপস্িথত েলাকেদর সামেন ওবায়দুল্লাহ্ ও ইয়াযীদেক চরমভােব অপমািনত ও লাঞ্িছত কেরন।
ইিতপূর্েব ইয়াযীেদর সরকার ও  তার সুিবধােভাগী বশংবদ েলােকরা হযরত ইমাম েহােসন (আ.)  ও  তাঁর সঙ্গী-সাথীেদর
িবরুদ্েধ ‘েখলাফেতর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহকারী’,  ‘ধর্মত্যাগী (মুরতাদ)’  ইত্যািদ বেল েয জঘন্য অপপ্রচার চািলেয়
জনমতেক িবভ্রান্ত কেরিছেলা এভােব হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) ও হযরত যায়নাব (সা.আ.) তার স্বরূপ উদ্ঘাটন কের
েদন।  ফেল  মানব  জািতর  ইিতহােস  যথার্থ  ও  যথাযথভােবই  ঘৃণ্যতম  ব্যক্িত  িহেসেব  ইয়াযীদ  স্থান  েপেয়েছ  এবং  এমন
একজন  ইিতহাসপাঠক  খুঁেজ  পাওয়া  যােব  না  েয  ইয়াযীদেক  সমর্থন  বা  পছন্দ  কের।  অন্যিদেক  হযরত  ইমাম  েহােসন  (আ.)

কারবালায় শহীদ হেলও মানব জািতর ইিতহােস ও িবশ্বমানবতার হৃদয়কন্দের অমর হেয় আেছন।
বস্তুতঃ হযরত ইমাম েহােসন (আ.)-এর িবজয় ও সাফল্য এখােনই েয, িতিন তাঁর বুেকর রক্ত েঢেল িদেয় সকল যুেগর সকল



মুসলমােনর জন্য ৈবপ্লিবক প্েররণার এক অফুরন্ত উৎেস পিরণত হেয়েছন। আর তাঁর এ আত্মত্যাগ ইিতহােস যথাযথভােব
িলিপবদ্ধ হেতা না যিদ না হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.)  ও  হযরত যায়নাব (সা.আ.)  বন্দী অবস্থায় এেহন ৈবপ্লিবক
ভূিমকা  পালন  করেতন।  তাছাড়া  তাঁেদর  এ  ভূিমকার  আশু  ফল  হেয়িছেলা  এই  েয,  ইয়াযীেদর  জীবদ্দশায়ই  উমাইয়াহ্

রাজতন্ত্র  ধ্বংেসর  পটভূিম  ৈতরী  হেয়  যায়।
দােমশেক

হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) ও হযরত যায়নাব (সা.আ.)-এর কােছ লাঞ্িছত হওয়ার কারেণ ওবায়দুল্লাহ্ িবন্ িযয়াদ আর
তাঁেদরেক কুফায় রাখা সমীচীন মেন করেলা না। তাই খুব শীঘ্রই (মাত্র এক মােসর মাথায়) েস বন্দীেদরেক কুফা েথেক
উমাইয়াহ্ রাজত্েবর রাজধানী দােমশেক পািঠেয় িদেলা। িকন্তু দােমশেকও তাঁরা জনগেণর সামেন ও ইয়াযীেদর দরবাের

ওবায়দুল্লাহর দরবাের রাখা তাঁেদর বক্তব্েযর অনুরূপ ৈবপ্লিবক বক্তব্য রােখন।
এছাড়া হযরত ইমাম (আ.)  দােমশেকর মসিজেদও বক্তব্য রােখন এবং তােত িতিন আহেল বায়েতর চিরত্রৈবিশষ্ট্েযর কথা,
িবেশষ কের তাঁেদর জ্ঞান, ৈধর্য, উদারতা, বাগ্িমতা, সাহিসকতা, আত্েমাৎসর্গ এবং ঈমানদারেদর প্রিত বন্ধুসুলভ ও
স্েনহশীল আচরেণর কথা তুেল ধেরন। িতিন আেরা উল্েলখ কেরন েয, যারা জনগেণর ওপর েনতৃত্ব করেব তােদর জন্য উত্তম
গুণাবলীর ক্েষত্ের সকেলর েচেয় অগ্রগণ্য হওয়া অপিরহার্য। এ কথার মাধ্যেম িতিন জনগণেক স্মরণ কিরেয় েদন েয,

ইয়াযীেদর খলীফাহর পেদ অিধষ্িঠত হওয়ার ও তা আঁকেড় রাখার েকােনা েযাগ্যতা বা অিধকারই েনই।
দােমশেক  হযরত  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  (আ.)  ও  হযরত  যায়নাব  (সা.আ.)-এর  বক্তব্য  েসখানকার  জনগেণর  মধ্েয  এমনই
প্রিতক্িরয়া  সৃষ্িট  কের  েয,  ইয়াযীদ  পিরস্িথিত  সামাল  েদয়ার  লক্ষ্েয  কারবালার  ঘটনার  দায়দািয়ত্ব
সম্পূর্ণরূেপ  ওবায়দুল্লাহ্  িবন  িযয়ােদর  ঘােড়  চািপেয়  েদয়ার  ব্যর্থ  েচষ্টা  কের  এবং  অিচেরই  বন্দীেদরেক
মুক্িত  প্রদান  কের।  এরপর  দােমশেকর  পিরস্িথিত  িনয়ন্ত্রেণ  আনার  লক্ষ্েয  েস  হযরত  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  (আ.)  ও

হযরত যায়নাব (সা.আ.) সহ কারবালার সকল বন্দীেক মদীনায় পািঠেয় েদয়।
দােমশক েথেক মদীনায় আসার পেথ বন্দীগণ কারবালা িযয়ারত কেরন এবং পেথ পেথ হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) ও হযরত

যায়নাব (সা.আ.) জনগেণর সামেন কারবালার ঘটনা ও উমাইয়াহ্ রাজবংেশর শাসনক্ষমতার অৈবধতার কথা তুেল ধেরন।
মদীনায়  আসার  পরও  িকছুিদন  তাঁরা  তাঁেদর  এ  প্রচারমূলক  কর্মতৎপরতা  অব্যাহত  রােখন।  িকন্তু  শীঘ্রই  ইয়াযীদ
তাঁেদর  িবরুদ্েধ  কেঠার  নীিত  অনুসরেণর  িসদ্ধান্ত  েনয়।  ইয়াযীেদর  িনর্েদেশ  হযরত  যায়নাব  (সা.আ.)েক  িমসের

িনর্বািসত  করা  হয়।
দ্বীেনর েহফাযেত নতুন কর্মপদ্ধিত গ্রহণ

ইিতমধ্েয িহজরী ৬৪ সােল ইয়াযীেদর মৃত্যু হয় এবং প্রথেম তার পুত্র দ্িবতীয় মু‘আিবয়াহ্ দােমশেকর শাসনক্ষমতায়
অিধষ্িঠত  হেলও  মাত্র  কেয়ক  মােসর  ব্যবধােন  তােক  পদত্যােগ  বাধ্য  কের  অিত  ধুরন্ধর  মােরায়ান  ক্ষমতা  গ্রহণ
কের। ফেল এক নবতর পিরস্িথিতর উদ্ভব ঘেট এবং এ নবতর পিরস্িথিত িবেবচনায় হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) ইসলােমর
েহফাযত  ও  পরবর্তী  প্রজন্েমর  কােছ  যথাযথভােব  েপৗঁেছ  েদয়ার  দািয়ত্ব  পালেনর  লক্ষ্েয  এক  নতুন  কর্মপদ্ধিত

গ্রহণ  কেরন।
বস্তুতঃ  ইয়াযীদ  কারবালায়  হযরত  ইমাম  েহােসন  (আ.),  তাঁর  পিরবার-পিরজন  ও  তাঁর  সঙ্গী-সাথীেদর  সােথ  েয  নৃশংস
আচরণ  কেরিছেলা  তার  পিরণাম  তার  িনেজর  ও  সামগ্িরকভােব  উমাইয়াহ্  রাজতন্ত্েরর  জন্য  শুভ  হয়  িন।  জনগণ
সম্পূর্ণরূেপ তার ও উমাইয়াহ্ রাজতন্ত্েরর িবরুদ্েধ চেল যাচ্েছ যা একিট গণিবস্েফারণ ও িবপ্লেবর রূপ িনেত
পাের,  এটা  অনুভব  করেত  েপের  ইয়াযীদ  পিরস্িথিত  সামাল  েদয়ার  লক্ষ্েযই  হযরত  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  (আ.)  ও  হযরত



যায়নাব (সা.আ.) সহ বন্দীেদরেক দ্রুত মুক্িত িদেয় মদীনায় পািঠেয় িদেত বাধ্য হেয়িছেলা।
বিন উমাইয়াহ্র সরকার কারবালার অিভজ্ঞতা েথেক বুঝেত েপেরিছেলা েয, হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) সহ আহেল বায়ত
ও তাঁর অনুসারীেদর িবরুদ্েধ প্রত্যক্ষভােব েকােনা িনর্মূল অিভযান চালােনা বুদ্িধমােনর কাজ হেব না। তাই
তারা  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  (আ.)েক  িনঃসঙ্গ  ও  িনঃশক্িত  কের  েফলার  লক্ষ্েয  আহেল  বায়েতর  সদস্য  ও  সমর্থকেদর
িবরুদ্েধ  ষড়যন্ত্রমূলক  পদক্েষপ  গ্রহণ  কের।  সরকার  তাঁেদর  িবরুদ্েধ  যুলুম-িনর্যাতন  ও  হত্যা  তৎপরতা  শুরু
কের,  িকন্তু তা  কের  এমনভােব েয,  জনগণ  েযন  সরকারেক এ  কােজর মূল  নায়ক  বেল  িচহ্িনত করেত  না  পাের। সরকার তার

ভাড়ােট এেজন্টেদর মাধ্যেম যুলুম-িনর্যাতন ও গুপ্তহত্যা চািলেয় েযেত থােক।
এ পিরস্িথিত লক্ষ্য কের হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.) বাহ্িযকভােব নীরবতা অবলম্বন কেরন। িতিন িযিকর-আযকার,
েদা‘আ-দরূদ,  মুনাজাত  ও  নফল  নামােয  মশগুল  হেয়  পেড়ন  এবং  অত্যন্ত  পিরিচত  ও  িনর্ভরেযাগ্য  েলাকজন  ছাড়া  অন্য
সকেলর সামেন স্বীয় গৃেহর দরযা বন্ধ কের েদন। এভােব িদন-রােতর েবশীর ভাগ সময়ই িতিন ইবাদেত কাটােতন িবধায়
জনগেণর  মােঝ  িতিন  ‘ইমাম  যয়নুল  আেবদীন’  (আেবদকুল  িশেরামিণ)  ও  ‘ইমাম  সাজ্জাদ’  (অেনক  েবশী  িসজদাহকারী/নামায

আদায়কারী) িহেসেব সুপিরিচত হেয় ওেঠন।
বলা বাহুল্য েয, হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.)-এর এ নীরবতা ও বাহ্যতঃ রাজৈনিতক তৎপরতা েথেক দূের অবস্থান জীবন
বাঁচােনার  লক্ষ্েয  িছেলা  না।  কারণ,  আহেল  বায়েত  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  জন্য  শাহাদাত  হচ্েছ  েগৗরবময়  ভূষণ।
জীবেনর  মায়া  করেল,  যখন  জীবন  হারােনার  আশঙ্কা  িছেলা  সবেচেয়  েবশী  তখন  অর্থাৎ  বন্দী  অবস্থায়,  মানব  জািতর
ইিতহােসর  ঘৃণ্যতম  নরিপশাচ  ইয়াযীদ  ও  তার  এেজন্ট  ওবায়দুল্লাহ্  িবন  িযয়ােদর  সামেন  িতিন  তােদরই  িবরুদ্েধ

কেঠারতম  সমােলাচনা  করেত  পারেতন  না।
বস্তুতঃ আহেল বায়েতর ধারাবািহকতার ইমামগেণর জীবন-মরণ উভয়ই িছেলা ইসলােমর জন্য; জীিবত অবস্থায় েযমন তাঁরা
আল্লাহর  দ্বীেনর  েহফাযত  ও  প্রচার-প্রিতষ্ঠার  জন্য  েচষ্টা-সাধনা  ও  সংগ্রাম  কেরেছন,  েতমিন  শাহাদাত  বরেণর
মাধ্যেমও  তাঁরা  অন্যেদর  জন্য  আল্লাহর  পেথ  আেপাসহীন  সংগ্রােমর  অনুপ্েররণার  উৎেস  পিরণত  হেয়েছন।  তাই
ইয়াযীেদর হােত বন্দী অবস্থায় শহীদ হেত হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন (আ.)-এর আপত্িত িছেলা না। কারণ, তাহেল হযরত
ইমাম েহােসন (আ.)-এর শাহাদােতরই ন্যায় তা ইসলােমর েসবায় লাগেতা। িবেশষ কের বন্দী অবস্থায় ইমামেক হত্যা করা
হেল  তার  প্রিতক্িরয়ায়  ইয়াযীদ  ও  তার  অনুসারীেদর  িবরুদ্েধ  জনমেন  অবর্ণনীয়  ঘৃণার  ও  গণিবদ্েরােহর  সৃষ্িট

হেতা।  আর  ইয়াযীদও  তা  বুঝেত  েপেরিছেলা  িবধায়  তাঁেক  হত্যা  করেত  সাহসী  হয়  িন।
িকন্তু মদীনার মুক্ত জীবেন িতিন গুপ্তঘাতেকর হােত শহীদ হেল তােত ইসলােমর েতমন েকােনা েখদমত হেতা না। কারণ,
ক্ষমতাসীন সরকার তার ভাড়ােট প্রচারকেদর মাধ্যেম খুব সহেজই এ  ধরেনর হত্যাকাণ্ডেক ব্যক্িতগত শত্রুতার ফল
বেল প্রচার করেত পারেতা। শুধু তা-ই নয়,  বরং স্ৈবরাচারী সরকার হয়েতা এরূপ হত্যাকাণ্েডর দায়-দািয়ত্ব হযরত
ইমােমরই  িনকটতম  অনুসারীেদর  ঘােড়  চািপেয়  িদেয়  তাঁেদরও  মূেলাৎপাটন  করেতা  এবং  ইমােমর  জন্য  সমেবদনার  কপট

অশ্রু  বর্ষণ  কের  িনেজেদরেক  জনগেণর  কােছ  প্িরয়  কের  েতালার  েচষ্টা  করেতা।
এর  েচেয়  বড়  কথা,  ইসলােমর  জন্য  িনেবিদতপ্রাণ  িকছু  সংখ্যক  েলাক  গেড়  েতালা  এবং  ইসলােমর  সিঠক  ধারা  ও  রূপেক
পরবর্তী  বংশধরেদর  কােছ  েপৗঁেছ  েদয়ার  েয  িবরাট  দািয়ত্ব  িতিন  পালন  কেরেছন  উমাইয়াহ্  সরকােরর  িবরুদ্েধ
েসাচ্চার  ভূিমকা  পালেনর  কারেণ  শাহাদাত  বরণ  করেল  েস  িবরাট  দািয়ত্ব  িতিন  পালন  করেত  পারেতন  না।  ফেল
সত্িযকােরর ইসলাম ইিতহােসর অতল গহ্বের হািরেয় েযেতা। এ কারেণ িতিন েদা‘আ ও মুনাজােতর মাধ্যেম এবং স্বল্প
সংখ্যক  অিত  ঘিনষ্ঠ  জনেদরেক  দ্বীনী  প্রিশক্ষণ  প্রদােনর  মাধ্যেম  ভিবষ্যত  প্রজন্েমর  জন্য  ইসলােমর  সিঠক



িশক্ষা  েরেখ  যাওয়ার  সুিচন্িতত  কর্মপন্থা  গ্রহণ  কেরন।
হযরত  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  (আ.)  তাঁর  িবিভন্ন  েদা‘আ  ও  মুনাজােত  ইসলামী  িশক্ষার  সমস্ত  িদক-িবভাগ  তুেল  ধেরন।
েযমন:  ইসলােমর  ঈমােনর  মূল  িবষয়গুেলা,  ইসলামী  ‘আক্বােয়েদর  িবষয়াবলী,  সত্যপন্থী  ও  জনকল্যাণমূলক
শাসনব্যবস্থা, ন্যায়িবচার ও ঐশী েনতৃত্ব, সত্য প্রচােরর জন্য িহজরত ও আত্মত্যাগ, ইসলােমর েহফাযত, বািতেলর
মূেলাৎপাটন  ও  সত্েযর  পৃষ্ঠেপাষকতা,  পথভ্রষ্টেদর  সিঠক  পথ  প্রদর্শন,  অক্ষমেদর  সহায়তা,  সমােজর  িনরাশ্রয়  ও
িনপীিড়ত  জনগণ,  সামািজক  িনরাপত্তা,  ইসলামী  ‘আক্বােয়েদর  িবরুদ্েধ  পিরচািলত  ধ্বংসাত্মক  হামলার  প্রিতেরাধ,
িবষাক্ত  সমাজপিরেবেশ  সন্তান-সন্তিতর  সিঠক  প্রিশক্ষণ,  যােলমেদর  সহায়তা  না  করা,  যােলমরা  দ্বীেনর

মূেলাৎপাটনকারী  ইত্যািদ।
হযরত  ইমাম  (আ.)  েদা‘আ-মুনাজাত  ছাড়াও  েয  েকােনা  উপলক্ষ্যেক  েকন্দ্র  কের  েলাকেদরেক  ইসলােমর  সিঠক  িশক্ষা  ও

কারবালার ঘটনা স্মরণ কিরেয় িদেতন।
অন্যিদেক িতিন তাঁর ঘিনষ্ঠতম অনুসারীেদরেক, িবেশষ কের তাঁর দুই পুত্রেক পরবর্তীকােল ইসলােমর সিঠক িশক্ষা

মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েদয়ার গুরুদািয়ত্ব বহেনর উপযুক্ত কের গেড় েরেখ যান।
তাঁর পুত্র হযরত ইমাম মুহাম্মাদ ইবেন আলী-িযিন ‘ইমাম বােকর’  (আ.)  নােম সমিধক পিরিচত,  িতিন তাঁর িপতার পের
আহেল  বায়েতর  ধারাবািহকতায়  ইমামেতর  দািয়ত্ব  পালন  কেরন  এবং  িতিন  িছেলন  স্বীয়  যুেগর  শ্েরষ্ঠতম  জ্ঞানী  েয

কারেণ িতিন ‘বাক্েবরুল্ ‘উলূম্’ (জ্ঞান-িবজ্ঞােনর ব্যবচ্েছদকারী) নােম অিভিহত হেতন।
হযরত  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  (আ.)-এর  অপর  পুত্র  হযরত  ইমাম  যােয়দ  ইবেন  আলী  (আ.)  িছেলন  যােয়দী  মাযহােবর
প্রিতষ্ঠাতা; িতিন বিন উমাইয়াহর স্ৈবরশাসেনর িবরুদ্েধ সশস্ত্র িজহােদর মাধ্যেম শাহাদােতর েপয়ালা পান কের

ইিতহােস অমর হেয় আেছন।
শাহাদাত

অবেশেষ হযরত ইমাম যয়নুল আেবদীন ওরেফ হযরত ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর নীরব তৎপরতারও পিরসমাপ্িত ঘটােনার লক্ষ্েয
তৎকালীন উমাইয়াহ্ শাসক ওয়ালীেদর ষড়যন্ত্ের তাঁেক িবষ প্রেয়াগ করা হয়। ফেল িহজরী ৯৫ সােলর ২৫েশ মহররম িতিন

শাহাদাত বরণ কেরন।
মূল: নূর েহােসন মিজদী
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